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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
S SqS, মানিক রচনাসমগ্ৰ
অর্থাৎ সে আজ বাইরে থেকে খেয়ে না এলে যে ভাত আর ডালতরকারি দুজনে ভাগ করে। খেত, সাধনা একাই তা খেয়েছে। অনেকদিন পরে আজ তাদের পেট ভরেছে দুজনেরই ! তার ভরেছে বড়োলোকের বাড়ির মাংসভাতে, সাধনার ভরেছে স্বামীর ভাগের অন্নটুকু বাড়তি পেয়ে।
তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে হেঁশেল তুলে ঘরে গিয়ে সাধনা ব্যাকসো খোলে। কিনে কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, নিজের বিয়েতে পাওয়া কিছু দিয়ে যদি মান রক্ষা করা যায়।
গভীর মুখে ভুকুমের সুরে রাখাল বলে, সোনার কিছু দিতে পারবে না।
সাধনা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।--কানপাশাটা নতুন আছে। ওটাই দেব।
তোমার কানপাশা যদি তুমি রেবাকে দাও
কী করবে ? মারবে ? একটা কিনে দাও, আমারটা দেব না। বারোআনি সোনাতেই কানপাশা
হবে।
আমরা রেবার বিয়োেত যাব না।
তুমি না যেতে পাের, আমি যাব।
আজ রাত্রে তারা অনেকদিন পরে পেট ভরে খেয়েছে।
আজ রাত্রেই অনেকদিন পরে তাদের সোজাসুজি প’ষ্টাপষ্টি সামনাসামনি সংঘাত বঁধিল ।
একেবারে চুপ হয়ে গেল দুজনে। পেটভরা অন্ন আর বুকভরা জ্বালা কি মানুষকে বোবা করে GM a
ܔ
এ কী রকম কলহ ? এতখানি ভদ্র ও মার্জিত ? স্বামী নিষেধ করে দিল, আমার ভাগনির বিয়েতে তোমার বিয়ের গয়না দেওয়া চলবে না। স্ত্রী জানাল, এ সুকুম সে মানবে না। স্বামী বাতিল করে দিল তাদের বিয়েতে যাওয়া। স্ত্রী জানাল, আরেকজন যাক বা না যাক, সে যাবেই।
সেখানেই শেষ । একটা কটু কথা নয়, রাগারগি চেচামেচি নয়, গলায় দড়ি দিয়ে বা যেদিকে দু চোখ যায় চলে গিয়ে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিজ্ঞা নয়, একপক্ষের কপাল চাপড়ানো আর অন্যপক্ষের কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া নয়-এ রকম কিছুই নয় !
একটু নীরস বৃক্ষ রাগতভাবে পরস্পরের অ-বনিবনাটা যেন শুধু পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হল।
তবু দুজনেরই মনে হল বিয়ের পর আজ তারা প্ৰথম সত্যিকারের কলহ করেছে, একেবারে চরম কলহ, লঘুক্রয়াতে যা শেষ হবে না।
সংযত ভদ্রভাবেই পরস্পরের বুকে যেন তারা বিষমাখা শেল বিধিয়ে দিয়েছে। যার ফলে হতভম্ব হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকতে হল তাদের। তারপরেও অবশ্য সাধারণ দরকারি কথা হল সাধারণভাবেই। খানিকটা প্ৰাণহীন উদাসীনতার সঙ্গে। এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটল দুজনের। প্ৰাণের জ্বালায় কিছুতে ঘুম না। আসায় দুজনের মনে হল ভালোবাসার খেলায় হয়তো বা এই নিষ্ঠুর ব্যবধান খানিকটা ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে। অন্তত সামঞ্জস্য ঘটানো যাবে খানিকটা!
কিন্তু চাইলেই যেমন চাকরি মেলে না, শুধু সাধ হলেই তেমনি বিবাদও ঘুচে যায় না মানুষের। সাধের সাধ্য কী বাস্তবকে বাতিল করে দেয় ।
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